1হ2.১4 8£7.169) 
ৃ | 


তৃতীয় পরও কর্মকাও। 


০০ 


গ্তিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 


প্রণীত 1 





ত্রাঙ্মমমাজ যঙ্ত্রে মুদ্রিত। 
১২৮৯ শক | 
১৬ অঘ। 


াধছত ওহ 2/05095889 0প্রত০সহহঞ্জ চুপ, 


তত্তববিদ্য 1 
কর্মকাণ্ড! 


আজও 


প্রথম অধ্যায় । 


উপক্রমণিক1। 

সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায় যে, তত্ব 
বিদ্যার আলোচন! কেবল এই জন্য উপ- 
কারী যে তাহাতে আমাদের তর্ক শক্তি 
বিশেষ-ৰপে মার্জিত ও পরিস্ফুট হয়; 
কিন্তু, তাহাতে বে আমাদের জীবনের এ্রতি 
কোন ফল দর্শে, ইছা কেহই স্বীকার করেন 
ন1। এবিষয়ে আমাদের বক্তবা এই ষে, 
ধাহায়। তর্ক শিক্ষা করিতে অভিলাধী হন, 
ভাহারা ন্যায় শান অধ্যয়ন করুন---তাহ! 
হইলেই তাহাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে; 


॥ ২ ) 
কিন্ত তত্ব বিদ্যা তাচাদের মে পথ কিছুই 
সাহায্য দ্দিতে পারিবে না, বরং নান! ৰূপ 
বাধা আনিয়৷ ফেলিবে ! তত্ব-বিদ্যার প্র- 
ণালী এই“যে. ঈশ্বর-প্রসাঁদাৎ 'অ মরা যাহ? 
জানি, তাঁভার প্রতি যেন আমরা বিশ্বান 
স্থাপন করি, এবং আমাদের যাহা বিশ্বান 
তদনুযায়ী যেন কার্য করি । পরন্ত তর্ক 
শিক্ষার প্রণালী এই ষে, সবুল-তত্ব বিষয়ে 
আমর] যাহা কিছু জানি ভাঙাতে যেন 
সংশয় করি.-__-মংশয় অবলম্বন করিয়া ফোন 
কার্ষধ/ হইতে পারে না, সুতরাং এ অবস্থায় 
আমাদের কার্ধা- যেমন একটা মৌকার 
হালি না' থাকিলে হয়, মেই বপ--অতীব 
অনিয়মে চলিতে থাকে । অতএব ভত্তব- 
বিদা। এবং তর্কশান্ত্র ছুইকে এক দৃষ্টিতে 
দেখা অভীব ভ্রম, শাহাব অধর সঙ্ষেহ লাই। 
উদ্দাছরণ ;”-তত্তব বিদ্া বলেন, * "আজি 
আছি” ইহা আমরণ তর্ক ব্যতিরেকে ঈপ্ধর 


(৩১ 
প্রনাদাত্জানিতেছি, এসে! ইহাতে আমরা 
বিশ্বাস স্থাপন করি, অহঃপর এলে। আমর 
মেই বিশ্বাদানুবায়ী কার্য * করি, অর্থঃ 
জড়-পদার্থের নিয়মান্ুনারে নঙ্ছে কিন্ত আ- 
আর নিরমান্ুমারে কার্য করি--পশ্ধৎ 
নহে কিন্তু মন্তৃষ্যের্চিত কাধ্য করি। তর্ক 
বুদ্ধি বলেন, "& আমি আছি” এই এক তথ্য 
ঘাহা আমর! জানিতেছি, এবে। ইহার প্রতি 
আরা মংশয় করি, কার্ষ্যের জন্য ভাঁবিতে 
হইবে না, কার্যা--দেহাদির অবস্থান্ুনলাঁরে 
আপন! আপনি চলিতে থাঁকিবে। এই ৰূপ 
ফেখ! যাইন্ডেছে যে, তর্ক বিতর্কেরই কার্ষোর 
সহি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন যোগ নাই, 
প্রভুুত তত্ত-বিদ্যার-কার্যের সহিত অৰ্য- 
বহি যোগ রহিয়াছে |. পুনশ্চ তত্তব-বি- 
দ্যার মিপ্কান্ত-সকলের সততার এ একটি 
সামান্য পরিচয় নছে যে,* সে-মকঙ্গেতে 
আমর অস্কঃকরণের সহিত বিশ্বাস করিতে 


€ ৪ ) 
পারি ও ংনই বিশ্বাম অবলম্বন করিয়া আ.- 
মর! বলের সহিত কাধ্য করিতে পারি। 
পরন্ত শুদ্ধ ফেবল তর্কবিতর্কের নিদ্ধাব- 
নকলেতে আমর কখনই অন্তঃকরণের মহিত 
সাঁস দিতে পারি না, এবং তধনুসারে স্থির 
তাবে কার্য করিতেও সমৃর্থ হই না। ইহার 
উদাহরণ; আত্মা, এক ভাঁবাক্সক শ্বাধীন,__ 
এই এক জ্ঞান যাহা আমাদের অন্তরে রহি- 
রাছে, ইহাতে আমর] অক্ষু্-চিত্তে বিশ্বাস 
করিতে পারি, এবং নেই বিশ্বীন অনুলারে 
কার্যাকরিতে বত্বুকরিলে অবশ্যই আমরা 
মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হই । কিন্ত 
ইহার বিরুদ্ধে আক্সা_ এক নহে, ভাবাত্মক 
'মঞ্ছে, স্বাধীন নহে, একপ সহত্র তর্ক উদ্ধা- 
পিত হইলেও তাহাতে আমাদের অস্তঃকর- 
ণের বিশ্বান কখনই সায় দিবে না, এবং তদ- 
নুনারে কাধাকরিসে গেলেই তাহার অকি- 
পিৎুকরত। তৎক্ষণাৎ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইবে। 


€€ +) 
এক্সণে বক; এই থে জ্ঞানকাতও 
জানের সুলতন্থ নকল অবখারিত হইয়াছে, 
তোগকাণ্ডে ভাবের মূল-আবর্শ সঞ্চল লিদ্ধ- 
পিত হইয়াছে, এক্ষণে কার্যোর* সুল নিয়ম 
কি কি তাঙারই অন্থেষণে প্রবৃস্থ রন্য়। 
বাইতেছে। 


ছিতীয় অধ্যার। 


নিষ্বমাস্কেষণেয় প্রণালী | 

নিয়ম-মকল অনুধাঁৰন করিবার প্রণালী 
ছুই কপ? এবং দনুসারে ছুইটি নাস দ্বার 
তাহাদিগকে গ্রস্পর চইতে পৃ কপে 
চিহ্কিত কর! যাইতে গাঁরে, বথা,--একের 
নাম আরোহিক/সন্যের নাম অবর্ধোহিক!। 
বিশেষ বিশেষ নিয়মিত ঘটনা-সঞ্চল অহ. 
লবন পুর্বক উত্তরোদ্বর সাধারণ শ্রিংমে 
আরোহণ করিবার যে পণালী--আায়োছ্িক! 





€ ৬) 
নাম তাারই প্রতি বর্থিতে পার ; এবং 
সাধারধ লিয়ম হইতে নিরমিত টন? গকতল 
জবতরণ করিবার ঘে প্রীণালব। তাহাই ব্সব- 
রোহিকা 'মামের অভিখেয়। ইষ্তার মধো 
জারোছিক প্রণালী ভৌন্তিক নিয়ম-সকল 
অন্থুমন্ধান কালেই বিশিষ্ট-বপে উপকারে 
আইসে, এবং অবরোহিকা প্রণালী আধ্যা- 
স্মিক নিয়ম সক্রেছে ই বিশিষ্উ পে সংলগ্ন 
হয়। আমর। দেখি যে ইক প্রস্তর ও 
আর আর সামগ্রী স্ব স্ব অধলম্বন হইতে 
পরিচাত হইলে ধরাভিমুখে নিপতিত হয়, 
ইছা। হইতে আমর] এই এক দিয়ম আহরণ 
করিয়। লই ষে পুথিবীর উপরে যত ফিছু 
সামগ্রী আছে-দকলকেই পুধিবী আপ- 
নার দিকে আকর্ষণ করে । এস্থলে ইন্টক 
প্রস্তর প্রভৃতি কেবল কতকগুলি বিশেষ 
বিশেষ বন্তরই অধ্ংপতন দৃষ্ডি কী! হুইল, 
কিন্ত নিক্নঘ যেটি নির্ধারিত হইজ ভাঙা 


(৭ 9 
নির্বিশেচষ ভার বসতুরই“অধগপনের প্উপ- 
স্বোশী। 'এই ঝপ বিশেষ বিশেষ খ্টকার 
পত্রী, ছইতেক্লাধ্ঠরণ নিয়মইমকজে উদ্ধান 
করিবার-ফে প্রণালী +- যাহার নীম আযোহিক। 
রাঁখা গেল--.ভাঁকা তৌদ্কিব: কার্য লম্বত্ধীই 
দিশেষ-পে ক্লুদায়ক 'হয়। আপনর, 
নিয়মিত বিঘয়ন্লকল হইতে নিয্ষে অগযো।- 
হখ ন। করিয়া, আমর! ঘখন নিয়ক্ত। বিখয়ী 
হইতে নিছে অবরোহণ করি; "তখনকার 
এই যে অবারোধিক গ্রণালশ, ইন্কা আধা- 
কিক নিয়ম অস্থুলন্ধানের পঞ্ষেই ঘিশেষ 
পে ফজঙগায়ক হুর | আধ্যান্মিক 'দিয়ম 
ছুই কপ দেবিতে পাওয়া যায় মিশা শধিং 
বিশুদ্ধ; বখা,-এবদি ও. কপ একটি নিজ ফর? 
ধার যে আমি অসুফ সমর্ঘে আহার করিব 
তবে ভাকাতে বুকায়.যে, প্রথমতঃ আসি 
অ1রোকিক। প্রণালী সবার এই শ্জপধমটি আধ- 
গণ্ত হইয়াছি: যে-এ সন্য়ে আহার করিল 


(৮) 
শরীর ভাঁগ থাকে, দ্বিতীয়তঃ কয়োহিক! 
প্রণালী দ্বারা এই ন্রিয়মটি খার্যা করিয়াছি 
যে যাহাতে আমার ঘক্কল ছয় তাহাই আমার 
পক্ষে বর্তবা ; এইডুই নিয়ঙ্গের সংশিশ 
হইতেই পূর্বোক্ত এই নিরমটি প্রন্থুত ছই- 
যাছে যে « আমি আুমুক সময়ে। আহার 
করিব," এই জনা এ নিক্ষফটির প্রতি মিশ্র 
উপাধি সম্যক জূপে সংঙগহয়। পরস্ধ, 
আমার যাহাতে ধরল হয় ভাহাই আমার 
পক্ষে কর্তবা, এ নিয়জটি কৌন তৌতিক 
ব্যাপার হইতে নহে কিন্ত কেবল মাত্র আত্ম 
হহতেই শ্রকটা-কত হইয়া থাকে; অমুক 
সময়ে আহার করিব, এ নিয়ম কিছু সকলের 
পক্ষে সকল অবস্থাতে মংলগ্ন হয় না; কিন্ত 
“ আমার ধাহাতে মঙ্গল হয়__-তাঁহাই 
আমার পক্ষে কর্তরা” এনিয়মটি সকল 
আত্মা হঙ্ইত্তে সকল অবস্থাতেই মিরস্যর 
উদ্টীরিত হইতেছে; পূর্বের ও-লিয়মটির 


(৯) 
কিযদংশ তাঁতিক, পরীস্ষ। হইতে. সংকজিত 
হইয়াছে, কিন্তু শেষের এ নিয়মটিকে 
আত্মা স্বয়ং উৎপাস্ুন করিয়। কার্ধয-দক- 
লেতে বহমান করিতেছে । আরেঃহক 
এবং অবক্োহিক! প্রণালীর আর এক 
যোগ্যতর নাষ রাখ! যাইতে পারে, যথা 
মংকলন প্রণালী, এবং ব্যবকলন প্রণালী; 
অনেক বিশেষ বিশেষ দৃষ্ট ঘটন1 হইসে 
এক এক সাধারণ নিয় নমংকলন করিবার 
ষে এণালী--নংকলন প্রণালী বলাতে তাহা 
স্পট কপে বোধ গম্য হইতে পারে ; এবং 
নিয়ন! হইতে নিয়ম দোহন করিবার যে 
প্রণালী ব্যবকলন প্রণালী বলাতে তাহা 
স্পষ্$ পে অভিক্ষাত হইতে পারে । 


রেস 


(৯) 
ভূতীয় অধ্যায় । 


মঙ্গলের কর্তৃব্যত1। 

পুর্ব অধায়ে যাহা বলা হইল, তদ্দার! 
সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে ঘে, ব্যব- 
কলন প্রণালী অনুসারেই মুল নিয়ম-মকলের 
সন্ধান করিত্বে হইবে; বাহিরের ঘটনা 
সফল হইতে »ন্গকে গ্রত্যাবৃত্ত করিয়া আ- 
আর প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে । 

আত্ম! ষে নিয়সটরি একাশ করিতে সর্ধব- 
দই উৎস্থক* তাহা এই,--যষে, যাহাতে 
মক্রল হয় তাহাই কর্তব্য। এ নিয়মটি 
সর্বববাদি-লম্মভ | কিন্ত ইার মধ্োও বিবাঁ- 
পের এই এক স্টুত্র মংগোপিত রহিয়াছে যে, 
মঙ্গল যে কি--এ বিষয়ে নান। বাক্তির নান! 
মত হইবার কিছুই বাধা নাই। এ বিষয়ের 
মীমাংদ। করিবার পুর্বে যদি জিজ্ঞানা করা 


€ ১১) 
যাষ যে--পভাকি? ভাঙা ভইলে আপাততঃ 
ভার প্রতু/ত্তর এই যে মৃত্তক। উদ্ভিদ জীব 
জন্ত, এ সকলই সত; কিন্তুখদি জিজ্ঞাস! 
কর] ধায় যে পরষ সত্য কি? তত্ব ভাহাঁর 
প্রতু'ত্তর এই ঘে পরম্ণায্মাই কেবল এক মাত্র 
পরম সত্য। এই ৰপই বলা বাইত 
পারে যে? নিয়মিত আহার নিদ্রা আচার 
বাযবহার--এ পকলই মঞ্ল, কিন্ত ঈশ্বরের 
মহ্িত আমাদের যে একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে 
যাহার গুণে আমর তীহার প্রেমময় সঙ্গি- 
ধানে দিন দিন আর্ক কইতেছি--তাহাই 
প্রধানতম মঙ্গল ও পরম মঙ্গল, এবং এই 
মঙ্গলের মহিভ যাকছার যে পরিমাণে যোগ 
তানানেই পরিমাশেই মঙ্গল । আপদ্গার 
যাহাতে মঙ্গল হয়--সকল জআাআই এই কপ, 
নিয়মে কার্ধ। করে ; আঅভএব একনাক্রে ধাঙার 
নিয়ুসের, অধীন হইয়' নকল আল্বা + কপ 
মঙ্গল নিয়ে কার্ধা করিভেছে তিনি অবশ্য 


€* ১২) 
সর্ধতোতাবে মঙ্গল-স্বক্ধপ 1 ষক্রল নিয়ম 
পরমাক্স। হইতে আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ 
হইতেছে, একং ভাহারই গুণে 'আমরা 
আবার শ্বীর স্বীয় িষয়-কার্যা-সকল মক্রল 
নিয়মে নির্বাহ করিতে সমর্থ হইডেছি। 
আমাদের আকাকে বিষয়-পিঞ্জর হইতে 
নি্ুক্ত করত তাহাকে একবার স্বাধীনত। 
দিয়! দেখা উচিত যে, লে আপন স্বভাবানু- 
সারে--কি বপ নিয়মে কার্ষয করে) ধৃত 
পক্ষী যেমন পিঞ্জর হইতে নিষ্কৃতি পাইলে 
প্রথমে মে অগম অরণ্য-নিকেহলের মধ্যে গিয়া 
নিমগ্র হয়, পরে তাহার ষখার্থ গীতধনি সে- 
থান হইতে নিজ মৃর্তিতে নিঃসারিত হইতে 
থাকে,--সেই কপ আত্ম! স্বাধীনতা পাইলে 
্রথমে সে জন্তরতম প্রিয়তম পরমাক্সাঁতে 
গভীর নিমপ্ন হয়, তছুত্ধর কিছু কাল পরে 
ভাহ। হইতে গুরৃত মঙ্গল কার্যা-সকল বং- 
সার-ক্ষেত্রে অনর্গল নিঃমারিহ হইতে খাকে। 


(১৩ ) 

আতএব মকর" ফিজানিতত হইঙ্জে, 
প্রথমে পরমাক্জার “সহিত জীবাস্মার সম্বন্থোর 
মধ্যে তাহার অন্মেষ্গ কর। কার্তবা, পশ্চাৎ 
জীবাজস। স্ীয় বিষয়-কার্ষোেতে সেই মঙ্গলের 
ভাঁব কিন্ধপে প্রয়োগ করে ভাঙার প্রস্ি 
দৃষ্ঠি করা বিখেয়; খুবশেষে অজ্ঞান প্রকৃতি 
মঙ্গলের পক্ষে কিৰপ উপষোগী তাহা 
নিৰপণ করিবার সছুপায় হইতে পারিবে । 
পরমাক্মীর নহিত জীবাত্মার নহ্বক্ক স্থলে যে 
মঙ্গল অবস্থিতি করে তাহাকে পারষার্ধিক 
মঙ্গল বপিয়া উল্লেখ করা যাইবে ; জীবা- 
সার মহত বিষয়ের সহ্বন্ধ-স্থলে যে ম'্গল 
অবস্থিভি করে ভ্তাছাকে স্বার্থিক মঙ্গল 
বলিয়া! উল্লেখ কর! যাইবে; এবং 'অজাক 
প্রকৃতির মধ্যে ষে মঙ্গল অবস্থিতি করে 
তাহাফে প্রান্তিক মঙ্গল বলিয়। উল্লেখ 
কর? সাইছে | 


(১৪) 
চতুর অধ্যায় 


স্পিন 


পারমার্ধিক মঙ্জল 
এবছ 


ভদদনুধায়ী মুল-নিয়ম | 


আমাদের মধ্যে যাহার ষে কিছু মঙ্গল 
ভাব রহিঘীছে তাবতেরউ মুল পরমাজ্মা, 
ইহা আমরা জ্ঞানে জানিতেছি ; এবং জা 
নের এ বকাটিভে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধংও 
স্বতাঁবতঃ আকৃষ্ট হইতেছে; এই অন্য 
আমাদের কর্তব্য এই যে আমরা আপনা 
আপনাকে জশ্বরের মেই মঙ্গল হচ্ছাতে 
আদংকোঁচে সমর্পণ করি,--এই কপ মনে 
করিয়া যে, তীহার যাহা: ইচ্ছা নেই. আন্ু- 
সারে তিত্রি আমাফিগকে নিয়মিত করুন । 
এই ভধপ, শুানের সহিত, শ্রদ্ধার মরিভ 


(১৫) 

ইচ্ছার স্থিত, ঈশ্বর কতৃক 'মক্লুল নিজতে 
নিয়মিত হওয়া--জ্ঞানবান্‌ আত্মা মাঁজেরহ 
প্রধানতম কর্তবা কর্ম । 

ঈশ্বরের মহিত আমাদের এক্ধপ যোগ 
রহিয়াছে যে, আমর। বত স্বাধীন হইব ভুত 
তাহাকে চাছিব ; কননা, আমরা ষদি স্বা- 
ধন হইলাম, তবে যিনি সর্বতোভাবে 
অখমাদের মঙ্গল চাছেন তাহাকে ছাড়িক্বা 
আমরা আর কাহাকে চাহিব? পুনশ্চ যাহা 
বিশুদ্ব-কপে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছ।--ঈশ্ব- 
র়ের' ইচ্ছাই তাহার মূল; বখ।, “ আমার 
মক্রল হউক” এ ইচ্ছাটি আত্মার স্বাধীন 
ইচ্ছা (কেননা আত্মা স্ববশ হইলে মক্ল 
ভিন্ন অমঙ্গল চাহে না), নর্বধ্গলাকর 
পরমেশ্বরই আমাদের প্রতোকের এই স্বা- 
বন উচ্ছাটিকে নিয়ত উদ্দীপন করিতেছেন, 
ভাই আমাদের এ ইচ্ছা! রাশি রাশি বিপ- 
দের তরঙ্গ মধ্যে ও নির্ধধাপিত হয় না) লহ 


4 ১৬ ) 

ছুর্ববপাঁকের মধো পড্ডিলেও কোন মন্গুধ্যই 
ভিভরে ভিতরে মক্ষল চেষ্টা! করিতে ক্ষান্ত 
হয় ন'। 

প্রতিআত্মাতেই যে ঈশ্বর-গুদত্ধ মল 
ভাব নিগ্ঢ আছে, ইহ? সত্য কফি মিথ] 
জানিতে হইলে কোন পুস্তকে বলিয়াছে হকি 
না বলিয়াছে তাহার প্রত্তি দৃক্পাত না ক- 
রিরা-একেবারেই আদাদের স্ব স্ব আত্মাতে 
দৃষ্টি করা বিখধের। কেননা আত্মা হইতে 
ব্যবকলন কর্লিয়। আমর] যে কোন দত্য 
প্রাপ্ত হই তাহারই প্রতি আমরা নিরুদ্ধেখে 
বিশ্বাপ স্থাপন করিতে পারি; পরন্ধ এখান. 
ওখান হইতে সংকলন করিয়া! আমরা যে 
সকল মতামত ধার্য করি, তাঁহা যেমন দত্য 
হঈইতে পারে তেমনি অনভাও হইতে পারে, 
সুত্তরীং ভাহ1] কখনই সম্যক কপে বিশ্বাস্য 
হইতে পাত্রে না | অঙ্গল-ভার যদিও আ- 
মাক্ধের আপন আপন আবক্াত্েহ »ছিয়াছে, 


( ৮) 

ভথাপি যে আমর] তাছা দেখিয়াও দেখি 
নধ--ইছায় অবর্শয কারণ আছে, যথা; 

আমাদের অস্যরে দুষি নিক্ষেপ করিলে 
ছুই হপ মঙ্গল ভাব দেখিতে পাওয়া বার ; 
এক ৰূপ মঙ্গল ভাৰ এই ষে, তাহার পদে 
পদে বাধা বিশ্ব, ও চতুর্দিকে গুতিবন্ধক,-_. 
ফোথাও প্রলোভন কুহক-জাঁল বিষ্ঞার ক- 
রিয়া রহিয়াছে, কোথাও বিভীবিকা মুখধ- 
ব্যাদান করি! রহিয়াছে, কোথাও জটিল 
হাদয়-গ্রস্থি পথ-রোধ করিয়া রহিয়াছে। 
এই প্রকার সঙ্গল ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই স- 
চরাচর বলা গিয়া থাকে যে, শ্রেয়াংসি বছু- 
বিস্বানি ; রাশি বাশি বাধাবিক্র দ্বারা ইহ 
এমনি প্রপীড়িত হইয়া আছে যে, ইহাকে 
দেখিতে পাওয়াও একটি সহজ ব্যাপক, 
দছে,-মোছ শোক ভয়ের পর্ববস্ধ-রাণি 
গেফ করিয়া তবে ইছাকে দেখিতে হয়্।। 
হিভীর একার মঙ্গল ভাব এই ফেতাহাতে 


(১৮) 


কিছু মত ফাঁধ। মাই বিত্ব নাই তাহা অন্তীৰ 
পরিশুদ্ধ। আমাদের এই পৃশিবীটির 'আ- 
(বিমক্াবস্কায়প্দসা রর) যদি ইহার উপরে উপ- 
সিক্ত ধার্িতাম, তাহা হইলে হহার মুখস্রী 
এধনকার মত এপ হছবার পক্ষে কিনা 
ভয়ানক প্রীতিবন্ধক”্সতহ 'দামাঁদের নেরে- 
গোঁচয় হইভ? ক্ষিন্ত সে-কাঁলের যেই মরুল 
ভূত-বক্ষায় কি মক্গলেন্ন কর্ণকে বধির ক্ষ- 
য়াভে লাঁরিয়াছিল ?--ন। অহাডভৃভ গক- 
লের প্রবল প্রকোপ মস্কক্ষের হস্তকে পোবধ 
করিছ্ে পারিয়াছিল? এই শ্রকার এই যে 
প্রভূত দ্দক্কল তান, ই) সিঃশন্ে ও নিক- 
দ্বেগে নম্থুদায় জগতের উপরে নিয় কার্য] 
করিতেছে,্কোন বাধ। সালে নাও বিক্ব 
যাঁলে লা, ও ন্থ কা্মঃ-মাধলে কিছুতেই নিবৃত্ত 
হয় নং4 সকল নিয়মেরই উপরে এই মক 
লের নিক্সম* রহিয়বাঞ্ছে, কিন্ত ইঙ্পর উপরে 
এর কাঁকারের লিজম হাই | এক্ষণে বল। 


(১৯) 

বালা থে, অস্রম প্রকার পরিমিত অজ 
ভাঁৰ--জীবাক্মার, ও ছ্িতী্ধ প্রা সর্বব- 
অঙ্গল ভাব-পরমাজার $ এবং এখ ছুয়ের 
মধ্যে এই কপ ল্ঙ্ধা যে, জীবাত্বার ছঙ্গল 
ভাব যে পর্ঘ্যক্ক দা পরনাত্বার জঙ্গজা ভাখের 
মহিভ আপনার দুষান্ধ সংস্থাপন করিতে 
পারে, সে পর্ঘ্যস্ত উহা বংসার-ারে পরপী- 
ড় হইয়া সৃতবছ হইয়া থাকে, এই জন্য 
এ ম্সবদ্ছায় উহ আছে কি নাই তাহা ল্য 
হওয়] ক্ার। 

দর্শন-শখজ্জ বিশেষের আলোচনা দ্বার 
আপাততঃ মনে হইতে, পারে থে, যত 'আ- 
মরা উশ্বরের সহিত সংযুক্ত হইব তত 
আসাদের স্বাধীনতার নির্বাণ হইত । কিন্ত 
মভ্য এই যে, যত জ্বাসরা ঈম্খরের লহিত 
জসনপ্রেম-ইচ্ছান্ডে সম্মিলিত হইব তত্তই 
কামরা স্বারীস হইব । শিশু খেল মাক্ছার 
ক্রোকে থিয়া হান হু, বালক যেমন জীন 
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ক্ষেত্রে থিকা স্বাশীন হয়, খুব ফন বরসও 
দলের মধ্যে গিয়া স্বাধীন হয়, জী বা্মা' (সই 
কপ পরমযস্মার নলিধাত্ন গিয়া স্বাধীন হয় । 
স্বীধীন ইচ্ছা যে .কি-বপ--এক্ষণে তাহার 
প্র্ঘত মনোনিবেশ রুর! যাইতেছে । 

আত্মার অতংন্তরে স্বাধীন ইচ্ছার অব- 
যব অন্বেষণ করিতে গেলে আরা দেখিতে 
পাইব ৰে প্রথমতঃ আত্মামাত্রেই অঞ্রে 
নিয়ম স্থির করে পশ্চাৎ সেই নিয়ম পালন 
করে-- এই ৰূপে কার্য করে। ফখা,আমি 
ফদি অগ্রে এই ৰপনিয়ম করি যে" আনি 
চলিব” এবং প্রশ্চাৎ যদি সেই নিয়ম পালন 
করি অর্থাৎ তদনুনারে চলি, তবেই নেই 
কার্ষযাকে বল। যাইতে পারে- আত্মার কার্ষ্য 
কিন] আল্লার আপনার কার্ষা) কিন্ধ যদি 
আমি ভুযুগ্ত অবস্থার শষ ছাড়িয়। স্কান- 
স্তরে গ্রমন করি, স্কাহ! হইলে সে. কার্ধ্য 
আমার আপন নিস়মাসুসারে না হওয়াতে 
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তাহা কখনই খধায়' আম্মার কার্ধা বলিয়া 
দির্ঘিউ হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্বাধান 
নিয়মানুল্ারে কার্ধাকেরিতে হইলে, জ্ঞান ও 
বিশ্বাসের 'ন্ুুষায়ী কার্ষয কর! ফ্রর্ভবা,-- 
কর্তব্যর ইহা একটি শ্বতঃনিত্ধ সুল-নির। 
স্বাধীন শব্দের অর্থ আপনার অধীন-_আ'- 
সার অধীন ; যে.ইচ্ছা আত্মার অধীদ তাহ 
কাঁজেই আত্মার নিজের গুণ-নকলের লহি্ত 
একা হইতে চায়; ইচ্ছাব্যতিরেকে আত্মার 
আর দুইটি গুশ--হ্তান এবং শ্রীতি; অন্থ- 
এব স্বাধীন ইচ্ছার একটি অব্যর্থ লক্ষণ এই 
যে ভাঁছা জ্ঞান ও অ্রীতি শ্রদ্ধাষি ভাবের 
সহিত স্বভাঁবতঃই এক্য হয়। এই জন্য 
কোন শ্রাীন খাব তৈত্ভিরীয় উপনিষদ্গের 
এক স্থানে এই কপ কহিয়াছেন যে, ** শ্রহার। 
দেয়ং অশ্রদ্ধর। অদ্েয়ং ” শ্রন্ধীর সহিত ধন 
করিবে অশ্রপ্ধার সহিত দান করিবে না 
শ্রচ্থার সছিত দাম করাই যে স্বাধীন হচ্ছাঁর 


€ ২২ ) 

কারা এবং অশ্রদ্ধার মহিত দান করা যেপে 
বপ নহে, ইহা সকল মনুধোরই মনে স্বত- 
বতঃ প্রতীয়মান হয় । * অতএব সত্য-জ্ঞান 
মূলক শ্রন্থী' ব বিশ্বাসের অনুযায়ী আট- 
র্কেই স্বাধীন কার্ধা বলা ধাইতভে পারে। 

এক্ষণে ইহাস্পট ৰূপ প্রতিভাত হইবে 
যে ঈশ্বরের মল স্বৰপ্পে বখন আমাদের 
শ্রদ্ধা রহিয়াছে, তখন তাহাতে আকসা সম- 
পণ করাই আমাদের স্বাখীন ইচ্ছার কার্ধ্য 
এবং ভাহার বিপরীতাচরণ করাই পরাধীন- 
তার লক্ষণ। 

আসাদের স্বভঃসিদ্ধ জ্ঞানের যাহা প্রধান 
লক্ষ্য তাহাকেই যেমন বলা যায়-_-পাঁরমণা- 
খিক সত্য, সেইৰপ আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার 
যাছ। প্রধান লক্ষ্য তাহা?কেই বলা যায়-_ 
পারমার্থিক মঙ্গল ১ আমাদের স্বতঃলিদ্ধ 
জ্ঞান যেমন দেখাইয়। দেয় যে, মকলের 
মুলে এক জন মহান্‌ পুরুষ বর্তমান অ%- 


(২৩) 
ছেন-_যিনি "পরম সত্য ; সেইকপ আমাদের 
স্বাধীন ইচ্ছা! চাছে ষে, মকঙ্গের উপরে এক 
জন বিধাতা পুরুষের বর্তমান থাকা উচিত-- 
ধিনি নর্রতো ভাবে মঙ্গল স্ববপ,--স্ুবি- 
র্বাল! শাস্তির উদ্দেশে যিনি ধর্শের প্রবর্তক 
ইয়েন”। ঈশ্বরের মহিত যোগেই আমর! 
স্বাধীন হই; এই হৈতু আমাদের স্বাধীন 
ইচ্ছা হইতে যে কোন নিয়ম স্বতঃ উদীরিত 
হয়, তাহ। ঈশ্বরের হচ্ছাকেই জ্ঞাপন করে; 
এবং ঈশ্বরের ইচ্ছামূলক আমাদের এই যে 
স্বাধীন ইচ্ছী, ইহা-দ্বারা ষে সকল নিয়ম 
প্রকটিত হয়, তাহাই ন্যায় ও ধর্ত্োের নিয়ম | 
অন্তরতম পরমাত্মার মছিত নিগুঢ সহবাসে 
আত্ম, যখন পরিতৃপু হয়, তখন বিষয়ের 
আকর্ষণ তাহার উপরে বল করিতে পারে 
না; এই হেতু এ অবস্থার আত্ম বিষয় 
হইতে নিয়ম ভিক্ষা! কঁরে না, কিন্তু ঈশ্বর- 
দত্ত আপন অক্ত্রিম স্বভাব হইতে নিয়ম 
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উদ্ভাবন করে,_ পরমা! হইচই নিয়ম 
চাহিয়া! পায়। ধর্প্টের নিয়ম কি? ইহার 
তথ্য নিয় করিতে গেলে এক দিকে দে- 
খিতে পায় যায় ষে, মিথ্যা] কছিবে না, 
অনোর ধন অপচ্ছরণ করিবে না, ব্যভিচার 
করিবে না, ধর্মের নিয়ম এই ৰূপ বন্ছ নং- 
খ্যক ; কিন্তু শর এক দিকে দেখিলে, উক্ত 
তাঁবতের সার এই একটি সবল নিয়ম দেখিতে 
পাওয়া যায় যে পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ 
করিয়া পবিত্র হইরে। আমাদের আস্মার 
অভ্ান্থরে পরমাত্মার সার্ব-লৌকিক মঙ্তল 
ভাব ষাঁ। আমর1- উপলব্ধি করি? তাহ! 
যে এখানে আছে ওখানে নাই, এ জীবে 
আছে ও জীবে লাই, এ মন্্ষো আছে ও 
মন্ুষো নাই, এমন কদাপি নহে ;--তাহ। 
সর্ধবজ্রগামী,--তাহছা আত্মপর-নি ব্বিশেষ । 
ঈশ্বরের হত্ত হইতে এই ৰপ সার্ব-লৌকিক 
মঙ্গল-রস পান করিয়াই সাধু মহাকার! 


(২৫) 
স্বধীন হন,-_ন্বাবশীন হইয়। কি করেন ? 
না-কেবল আপনার আপনার মঙ্গল নহে, 
কিন্ত মক্ষল-_যাহা আত্মপর-নির্বিশ্ষ, 
তাহারই অনুষ্ঠানে সচেষ্ট হন) ঈশ্বরের 
মঙ্ল-সন্িধানের গুণে নির্ভয় হইয়া, সাহার 
মক্রল সাধন কার্ষে সর্বদাই এপ প্রস্তুত 
হুইয়। থাকেন যে, যখনই কোন মক্রল কার্য 
তাঁহাদের সামর্থ্যের মধ্যে আইসেঃ তখনই 
তাহার স্ুবিবেচনা ও স্ুনিয়ম পুর্ববক তা- 
হাতে আপনাকে নিযুক্ত করেন। কারণ, 
ঈশ্বরের উপানন1-জনিত যাহার হৃদয়ে এই 
বিশ্বানটি অবভীর্ণ হইয়াছে যে, ঈশ্বর তাহার 
মক্রল করিবেনই, তিনি ক্লঁতজ্ঞতা-রগে আদ্র 
হইয়! তাহার প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য কেন 
না সযত্ব ভইবেন। এইৰপে ধাহার' 
স্বাধীন ইচ্ছানুনলারে ঈশ্বরের হইয়। কার্ষা 
করেন__ধাহারা কেবল আপনার আপনাঁর 
নহে কিন্ত জগতের হিতাকাজ্জী- হার! 
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আপনাকে যেমন প্রতারণা করেন না, প্র- 
কেও ষ্বেই ৰপ প্রভারণ। করেন না, আপ- 
নার আধিকারক যেমন. অবহেল। করেন না, 
পরের অঁধিকারকেও সেই বূপ অমান্য 
করেন না, আপনাকে যেমন বিশুদ্ধ দৃষ্ভিতে 
দেখেন। পূরকেও সেই ন্বথ বিশুদ্ধ দৃ্ধিতে 
দেখেন,__সাহার। ্বত্কাবতই এই প্রকার 
আচরণ করেন। এই ৰূপ দেখ! যাইতেছে 
যে,--মিথ্যা কছিরে না, পরের ধন আংপ্রহরগ 
করিবে না, ব্যভিচার করিরে লা, এ সক- 
ল্‌্ই এই এক মুল নিয়ম হুইত্তে ব্যবকলন 
করিস! পাওয়া যায় ষে, সর্ববতো ভাবে মহ্কল- 
স্বৰ্প পরমেশ্বরেতে শ্রদ্ধার নফিত আত্ম- 
নমর্পণ করিবে । * যদ্‌ যু কর্ম প্রকুবীতি 
তদ্বন্দরণি বমপয়েৎ' 
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পঞ্চম অধ্যা 
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আমাঙ্ধের জাতী আপন ইচ্ছায় পরমাক্মা 
কর্তৃক নিরমিত হইলে, সেই দৃষ্ঠীকক অনু- 
সারে যখন আমারদের মনের প্রবৃত্তি নকল 
আমারদের স্বীয় আত্ম! কর্তৃক নিয়মিত হয়, 
তখনই আমাদের স্বার্থিক মঙ্গল সম্পাদিত 
হয়। স্বার্থিক মঙ্ষল-সাধনের কর্তব্যত] বিষয়ে 
যদি কোন শ্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে তাহার 
সিদ্ধান্ত এই যে, ষেকারণে ইহা কর্তবা যে 
সমুদায় জগৎ ঈশ্বরের অধীন হ্ইয়া চলে, 
মেই কারণেই কর্তবা ষে আমাদের লমুদায় 
প্রবৃদ্ধি আফাদের আত্মার অধান ভুইয়া! চে 
ঈশ্বরের অধীন হইয়া চল! যে কি কারণে ক. 
কর্তৃবায তাহা পুর্বব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। 
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ঈশ্বরের অধীন হইয়া আমরা যর্থন 
জগতের মক্ষলু-সাধনে ব্রতী হই, ভখন আঁ- 
মারদের নিজের নিজের মঙ্রল-সাধন কি 
পশ্চাতে পড়িয়া থাকে? কখনই না )-- 
আমরা প্রতি জনেই জগতের অন্তর্গত, এই 
জন্য জগতের মক্রল সার্ধচন করিতে গেলে, 
সঙ্গে সঙ্গে আমারদের আপনারদের মঙ্গলও 
সাধন করা হয়। 

সমুদয় আত্মার মল সাঁধন কর! স্বতন্ত্র 
এবং বিষয়াভিমুখীন আত্মার প্রবৃত্বি সক- 
লের মঙ্গল সাধন করা স্বতস্ত্র। আমরা 
যদ কেবল আমারদের জ্ঞানেরই . উন্নতি. 
সাধন করি, তাহা হইলে তাহাতে আমার- 
দের ভাবের উন্নতি সাধন কর হয় না; 
যদি কেবল ভীঢবরই উন্নতি সাধন করি, 
তাহা হইলে তাঁহছাতে আমারদের জ্ঞানের 
উন্নতি সাধন করা হয় না) এই ৰপ.যে 
মল্পুল অধমখবদের কৌন একটি বিশেষ অধ- 
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স্বার উপর্োগী, তাহা জনা এক অবস্থার 
আছ যোগী হওয়া! কিছুই বিচিত্র, নছে। 
অতএৰ আমারদের সমুদার আত্মার যাহাতে 
মঙ্গল হয়, তাহা আঁমারদের সর্ব প্রথমে 
কর্তব্য; পশ্চাৎ কর্তবা এই বে, যাহাতে 
অমিঁদের ধনের বৃদ্তি সকল আত্মার অধীনে 
পরিচালিত হয়। | 

প্রথম কর্তব্যটি সাধনের নাঁম পারমার্থিক 
মঙ্গল মাধন। আমর! আমারদের নিজের 
চেষ্টায় কেবল আপন প্রবৃত্তি কিশেষকে 
বিয়েতে মিয়োগি করিতে পারি, কিন্ত আ- 
মাদের সমুদার আত্মাকে চরিতার্থ করিতে 
হইলে সাক্ষাণ্ড ঈশ্বরের সাহীষ্া ব্যতিরেকে 
তাহা কোন ৰপেই নিষ্পঙ্গ হইতে পারে 
ন।; পরক্নাত্মাতে আত্ম-দমর্পণ করিলেই 
আঁমারদের সমুদায় দ্দাক্মা চরিতার্ঘ হয়, 
ইঞাঁতেই আমাদের ধর্পণ হয়, ইচছারই না” 
পাঁরমার্থিক মঙ্গল, এ মলের বিষয় পুর্ব 


৩) 

অধ্যায়ে খীনাধ্য আালোচন] কর! হইয়াছ্ছো? 
আমাদের দ্বিজীয় কর্তব্য যাহ! উপরে উল্পা- 
খিত হইল, কি'না-_আঁমারদের মনের বৃত্তি 
সকলকে আপ্সার অধীনে রাখিয়া? সাংসারিক 
কার্ধ্য সকল নির্ববাহ করা, ইহারই নীম স্ব, 
তিক অঙ্গল নাঁধন, ই্ান্মই বিষয় এক্ষণে 
বিবেচন! কর যাইতেছে । 

আপান্ৃতঃ মনে হইতে পারে যে, প্র- 
বৃত্তি-নকলকে আত্মার বশীভূত করা-কে ষদ্দি 
স্বার্থ সাধন বলিয়া! নির্দেশ কর! ষাঁয়, তাহা 
হইলে স্বার্থ শব্দের চলিভ অর্থের প্রতি নি- 
তাস্তই বিমুখ হইয়া! উহাকে এক অফোগ্য 
উচ্চ পদবীতে প্রতিষ্ঠিত কর! হয়; কিন্তু 
স্বার্থ-সাধন শব্দের প্রকৃত অর্থের প্রতি যদি 
একবার মনোনিবেশ করির। দেখ] যায়, 
তাহ! হইলে ওকপ জজ কখনই মনে স্থান 
পাইতে পারিবে না। স্বার্থসাঁধন শপ্দের 
অর্থ এই ষে, আমারদের নিজের গভীষ্$ 
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নিঙ্ধ কর; একপ করিতে হইলে আমা 
দের প্রনৃত্তিসকলকে বপন বৰশ্পে রাখা 
নিতান্তই প্রয়োজনীয়; কেননী যদি আমা 
রদ্ধেরু প্রবৃত্ভিমকল বিনা-নিয়ষে যথা তথ" 
ধাবিত হয়। তাছ। হইলে কিকপে আমর! 
আসারদের নিজের কোন অভভীষফ সাধনে 
সমর্থ হইব? মনে কর যে কতক পরিমাণ 
অর্থ লংগ্রহ করিতে পারিলে আপাততঃ 
আমারদের অতীষ্ট নিদ্ধ হয়; দেখ, এই 
একটি স্থার্ধ উপযুক্ত-ন্ধপে সাধন করিতে 
হইলে, আপন মনোরৃত্ি-সকলকে কেমন 
বখীভুভ করিতে হয়,-আলনাকে পরাজয় 
করিতে হয়, বিলাস-লালমাকে দমন করিতে 
হয়, তৎপরস্ক! অভ্যান করিতে হয়; এই 
ৰূপ যখন আমুরদের মনো বৃত্তি-সকল ক্রমে 
ক্রমে আমারদের আত্মার বশে অংস্থাপিত 
হয়, হখনই.অ/মর) যথার্থ পে স্বার্থ-দাধ 
নেত্র কি নাকী অভীষ্ট সাধনের উপ. 
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যুক্ত হই | পুনশ্চ যখন আঙারদের মনেগ- 
নীত অর্থ-লাঢৃত আমর! ক্লতকার্ধ হই, তখন 
তাহাকে আমর" ইছারই জন্য স্বার্থ-সিদ্ধি 
বলি, ঘেহেতু তাহাতে আমর! আারদের 
মমোরৃত্বি-ঘকলকে বযখাতিরূচি সুনিক়ম 
অম্ুসারে চালাইতে নানাপরকার পথ পাই । 
কিন্তু সেই অর্ধ-সহকাঁরে যদি আমরা কেবল 
উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিসকলের সেবায় রত হইঃ 
সুতরাং প্ররৃত্তি সকলকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া 
পরিচালন। করিতে ভার বোধ করি, তাঁহ। 
হইলে সে অর্থ থার'আমারদের স্বার্থ সাধিত 
হওয়। দুরে থাকুক, তদ্দারা আমাদের 
অনর্থই লাধিত হয়। পুর্বেব অবধারিত হই- 
য্াছে যে; সর্ববংজগতের সু ভাকাজারণ পর- 
মান্সার অধীনে আক্মাতক সিখুক্ত কগ্া-কেপার- 
মার্থ-সাধন কহে, এক্ষণে পাওয়াধাইতেছে 
যে, স্তীয় প্রনৃত্তি-বকলকে আশার ধীন,ক- 
রিয়াপরিচাজন। করণ-কেই স্বার্থ বাধন কছ্ছো। 


( ৩৩) 

সমুদায় জগতের মক্রল-_যাহ! আমাদের 
কাহারো নিজের অভিপ্রেত ক্ষুদ্র ম্গল নচে 
পরন্ধ যাহা অলীম মঙ্গল, যাহা অদীম উন্ন- 
তির চিরবাঞ্িত লাভাভীভ অনস্ত ফল, সে 
মঙ্গলের প্রবর্তক কেবল এক মাত্র পরমেম্থর ; 
এই জনা মে নঙ্গল' যদি আনারদের প্র- 
জ্ঞাতে অনিবার্ধৰকপে বিদ্যমান রহিয়াছে, 
তথাপি ভাহাকে আমর বুদ্ধিতে কোন 
বপেই আব্বত্ত করিতে পারি না) কেবল 
আমারদ্দের নিজের কম্পিত মঙ্রীলকেই 
আমর! আপন বুদ্ধিতে আয়ত্ত করিতে পারি; 
এবং স্বীয় বুদ্ধিতে মঙ্গল কম্পনা করিয়া যে 
পরিমাণে আমরা তদনুসারে কার্যা করিতে 
পারি, সেই পরিমাণে সেই কম্পিত মঙ্গলের 
মুলীভূত প্রজ্জানিহিভ বাস্তবিক মঙ্গলেতে 
আমাদের বিশ্বান ৰঙ্ল পাইতে থাকে। 
আমাদের আত্মার ম্বতাবই এই ষে, সে 
প্রন্ধ-ছ্বার দিয় পরমাস্মাতে বিশ্বাস স্বপন 
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করে এবং বুদ্ধি-দ্বার দির) বিষয়-কপ্পনায় 
ব্যাপৃত ইয়, উন কার্ধ্যই নিশ্বীর শশ্বালের 
ন্যায় এক “যোগে নির্বাহ করে; তুলাদণ্ড 
যেমন-.এ দিকে শির£গমুনত কিক দ্বার 
গগন শিখরের প্রতি জ্ক্ষ ব্নবিষ করে 
ওদিকে স্ধদ্ধীলস্বিত রঙ্জ, ছার! ধরাকুষ্ট ভার 
দ্বয় বহন করে, উভয় কাধ্যই একত্র-নিষ্পন্ন 
করে,__সেই ৰপ 

ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর-মির্বিশেষ 
মক্রলকে যদিও আমর] আয়ত করিতে পারি 
ন!, কিন্ত আমরা তাহার অধীন হইতে পারি, 
আমরা ভাহাতে আত্মমম্পণ করিতে পারি। 
বদিও আমর! শুদ্ধ কেবল নিজের চেষ্টায় 
সে মঙ্গল-নাধনের বিন্দুমাত্রও লম্পন্ন ক- 
রিতে পারি মা তথাপি অ।মরা ঈশ্বরের 
নিকট প্রার্থনা করিত পধরি ষে, তোমার 
পরিপুর্ণ মঙ্গল, ইচ্ছা বর্ডুক যেন আরা 
মকলে নিয়খিত হই; এই কপ যখন ঈশ্বরের? 


(৩৫) 
ইচ্ছার ষ্িহ আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, 
তথ্ুন তাহা ₹ইডে গস্থত অমৃত ফল্ম্বৰপ 
এই একটি মত্ত তিনি আযষারদের আশখ্বাতে 
ষমর্গথ করেন যে,ঠাহার মেই মঙ্গল ইচ্ছা 
নিরস্তরই সাধিত হইভেছে, তাহার জন্য 
কিছুমাত্র শঙ্ক! নাই, /--কথায় তিনি আমা- 
দিগ্রকে কিছুই বলেন না, কিন্তু তাহার অ- 
ভিপ্রেত মজ-ভাবের যখা-পরিয়াণ আভাস 
দ্বার+ আঁষারদের আত্মাকে এপ পুর্থ করেন 
যে, তাহাতে নিমেমের মধ্যে আযাছের 
আত্মা আন্ুপম্‌ বলবীর্ষয ও শান্তিতে পরি- 
প্লাবিত হয়। এই ৰূপ, ঈশ্বরের এ্রযাদ 
যাঁহা সতত সর্বত্র অথার-করুণাবনত রঙ্ধি- 
যাছে। তাহাকে আমারদের নিক আতাতে 
আদরের ষহিত্‌ জখহরান-পুর্বক কৃতাঞ্লি 
খুটে গ্বহথ কর? এবং চায় তাহাকে মটল 
ব্যপ্র গুভিষ্ঠা করা, আমাদের গ্থম, কর্তৃব; 
পৃচ্ছাৎ ভাহাঁরে বাধ্যাসুসারে পরিবারের 


( ৩৬ ) 

মধ্যে, সমাজের মধ্যে, স্বদেশের মধ্যে, 
পুথিরীর মধ্যে, উতরোত্তর ক্রমশঃ বিস্তার 
কর1_-আুমাদের দ্বিতীয় কর্তব?। 

আদান প্রদানের সামগুস্য-বিধি 'বাছ। 
জগতের মধ্যে সর্ধত্রই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, 
পারমার্থিক জগতের মগধ্যও তাহাই দেখ। 
যায়। আমরা ঈশ্বরেতে আতজনমপ্পণ ক- 
রিলে, ঈশ্বর আমারদের আত্মীতে ভাহার 
প্রমাদ বিতরণ করিয়া আমারদের সমুদায় 
কামনা পুর্ণ করেন। আক্মপর-নির্ববশেষ 
পুর্ণ মঙ্গলেতে আমরা যে পরিমাণে আম।- 
দের আত্ম! সমর্পণ করি, সে মক্গলও মেই 
পরিমাণে আমারদের আত্মার অভ্যন্তরে 
আপিয়া বনতি গ্রহণ করে। এই ৰপে,- 
অমীঙ্গ আকাশ ব্যাপিয়া, যুগ-যুগাস্তর পরি- 
মাঁপন করিয়া, সমুদয় জগতের মধ্যে যে 
এক অনীম মঙ্গল-ভাঁব - স্বকার্যয ফাধনে 
ব্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কণা"মাত্র প্রসাদ 


( ৩৭ ) 


যদ্দধি আমরা আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে 
প্রাপ্ত হই, তাহা! হইলে আমরা কি ন! 
সম্পদ লাভ করি? তাহ! হইলে জমুদ্রায় 
জগৎ যেমন একটি সুন্দর শৃচ্ছ্লার গরধিত 
হইয়া! উশ্বরের অধীনে নিযুক্ত রহিয়াছে, 
সেই রূপ আমাদের যনের সমুদায় প্রবৃত্তি 
সুশৃজ্বলার বশবর্তী হইয়া আমাদের নিঞ্জ 
নিজ আত্মার অবীনে সংস্থাপিত হয় । এই 
রূপ যখন. আমরা ঈশ্বরাভিপ্রেত মঙ্গল 
ভাব অনুমারে আমাদের প্রবৃত্তি সকলকে 
যথশনিয়মে পরিচালনা করিতে কতসন্থপ্প 
হই, তখনই আমরা আমাদের প্ররুত স্বার্থের 
পথ অবলম্বন করি। ৫কনন!, ধন মান 
খ্য'তি গ্রতিপত্তি- ইহারা আমাদের স্বার্থ- 
সাধনের উপায় মাত্র ? সাক্ষাৎ স্বার্থ সাধন 
কি? না স্বকীয় মনের, বৃত্তি সকলকে সাষু- 
গদ্য রূপে চরিতার্থ করা, ইছ] হইলেই 
স্বার্থ সাধনের কিছু আর অবশিউ থাকে না। 


(৩৮) 


শুদ্ধ কেধল পারযাঁর্থিক মূজল "সাধনের 
নিয়ম এই যে, ঈশ্বপ্ধের অধীন হইয়া! পাপ 
হইতে বিরত হইয়া, সকল অবস্থাতেই 
মল লাধর্ন করিতে হইবে ) এবং তদুত্তর 
স্বার্থিক মজল লাধনের নিয়ম এই ঘে, ঈশ্বর 
আমাকে আপাততঃ ঘেরূুপ অবস্থায় নিক্ষেপ 
কল্িয়াছেন সে অবস্থাতে মল সাধন 
করিতে ছইবে ;--ষথ') ঈশ্বর আমাকে এই 
কূপ মনোবৃত্তি সকল দিয়াছেন--এসকলকে 
যথোপযুক্ত রূপে চালন! করিতে হইবে; 
শ্তিনি আমাকে এই রূপ শরীর দিয়াছেন-- 
ইছাকে ঘথোপযুক্ত রূপে পোষণ করিতে 
হইবে; তিনি আমাকে এই রূপ্ব পরিবার 
পিয়াছেন--পরিবারস্ফিত সকলের প্রতি অস্ব- 
ম্বোচিভ দ্ধ! ভক্ত প্রাতি দহকারে যথোৌপ- 
যুক্ত, রূপ ব্যবহ্কার করিতে হইবে ) তিনি 
গামাকে এ রূপ সমাজে সমর্পিতত করিয়া 
ছেছ-- অক এব খান ব্য্ভিকে সন্মান ফিতে 


( ৩৯) 


হইবে, অমতুঁল/ ব্যক্তিকে সমাদর করিতে 
হইবে, অনুগত ব্যক্তিকে গ্রনাদদ বিভরণ 
করিতে হইবে, এই রূপ সকলের প্রতি ষণোঁ- 
চিত ভদ্র ব্যবহার করিতে হইবে? তিনি আ- 
মাকে এই রূপ দেশে প্রেরণ করিয়াছেন,__- 
অন্তএব গ্র্দেশের যাঙাতে গুরদ্ধি হয়, 
গ্দেশের যাহাতে গৌরব রক্ষা হয়, তাহার 
জন্য মত্ত পাইতে হইবে; তিনি আমাকে 
এই পৃথিবীতে রাখিয়াছেন.__পৃথিবীর মঙ্গল 
সাধন করা যতটুকু আমাদের ম্লাথায়ন্ত 
তাহা করিতে হইবে পুনশ্চ যদি এ রূপ 
হয়ে আমি কষকের গৃহে জন্মিয়া কষি- 
কার্ধ্যই শিক্ষা করিয়াছি, তাতা হইলে সেই 
কার্যই উত্তম রূপে নির্বাহ করিতে হইবে ; 
বদি এ রূপ হয় যে অনি ধনবানের.গৃহে 
জন্মিয়া ধনোপার্জন, বিষয়ে অব কোন্ন 
বিদ্যাবিশেষের 'অন্ুম্পীলন বিশহ্য়ে শিক্ষিত 
ইইয়ান্ছি, তাহ. হইলে মাহাতে . আমার 


( ৪৭ ) 


অবস্থার উপযুক্ত রূপে দেই ধনের আয় 
ব্যয় নির্বাহিত হইতে পারে অথবা সেই 
বিদ্যা বিশেষের আলোচনা! হইতে ' পারে, 
তান! কদ্ধিতৈ হইবে; ইত্যাদি । 

কিন্ত এ রূপ কথনই প্রত্যাশা কর! 
যাইতে পারে না যে, উপুশ্থিত সকল অব- 
স্থাই আমাদের বিহিত স্বার্থ সাধনের পক্ষে 
সমান রূপ অন্থকূল হইবে? প্রত্যুত ইসা 
সকলেরই দৃ্টিপথে সর্কন্দাই পড়িয়া জাঁছে 
ষে,কোঁন অবস্থা আমাদের স্বার্থের অপ্প 
অনুকূল, কোন অবস্থা তাহার অধিক অন্ু- 
কুল, কোন অবস্থা তাহার প্রতিকুল+-- 
আমর প্রতি জনেই এই রূপ নানাবিধ 
শুভাগুভ অবস্থার মধো নিয়তই স্থিতি করি- 
তেছি; ইহার মধ্যে আমাদের স্বাধীন 
ইচ্ছার কর্তব্য এই যে;ঈশ্বরের উপর নির্ভর 
করিয়। আপন শুভ বুদ্ধিকে অর্ধ! সতেক্জ 
রাখা,-যেন রাহিরের কোন অশুত্ত ঘট- 
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নার অন্থরর্ভী হইয়। আমর! আপনারাও 
আৰার আমাকের ষলের প্রতিকূল হইয়! 
ন] দাড়াই। আকাশত্ছিত চক্রের প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া! আমর! যখন ভূমিতে পদ্- 
চারণ করি। তখন বোধ হয় যেন চক্র আম।- 
দের সঙ্গে সঙ্গে চুলিতেছে ; ৫সই রূপ 
পরিবর্তনশীল ঘটন। সকলের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া আমর] যখন কার্য্য করি, তখন মঙ্গে 
হয়যে দেই ঘটন1 সকলের সঙ্গে আমরা 
আপনারাও পরিবর্তিত হইতেছি, কিন্ত 
যখন আষরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়। 
স্বাধীন ভাবে স্বপদে দ্গডায়মান থাকি, 
তখন দেখিতে পাই যে আমর আপনারা 
স্ফির রহিয়াছি, বাহিরের ঘটনা মকলই 
পর্িবর্দ্ধিত হইতেছে । কিন্তু ইহা অর্বর্দাই 
মনে রাখ। উচিত ঘষে এক মাত্র পরমেশ্বর. 
কেবল জর্রকতোভাবে অপরিবর্ত্গীয়;ঃ এন” 
স্তর আর্দারদেরং এই যে আত্মা ইছ] জ্রুতে 


(৪ ) 


জমে যভ পরিপক্ক হয় ততই আঅঁধিকত্তর 
অধিচলিত্ত ভাঁবে কার্য করিতে পানে 
ধেমম বালকের চঞ্চল মন বয়োন্ষিক্য সহ্থ- 
কারে ত্রম়ে ক্রমে ইথ্র্যয লাভে সমর্থ 
হয়, সেই রূপ । তথাপি আমাদের কর্তবা 
এই যে আমরা যতদুর পাঁরি ব্রদ্মেতে আবি. 
চল রূগে সংস্ছিতি খাঁকিয়া-মনোমধ্যে 
ফেৰল মাক্গলিক বিষয় সকলই কঞ্পনা 
করি, এবং বাহিরের শুভাশুভ ঘটনা সক- 
লক্ষে সেই প্রকার কণ্পনার কআ্োতে সংগ- 
ঠিত করিয়া! লইতে জাধ্যমতে চেষ্টা করি: 
ইহাতে ষদি আমাদের সে চেষ্টা বিফলও 
হয়, তথাপি আমাদের মনের স্বচ্ছন্দত! 
আফুতোভয়তা কার্ষযদক্ষতা, এই প্রকার 
সকল অমূল্য স্থারী ফল প্রাপ্তি হইতে আ- 
মূরা কখনই বঞ্চিত হইব না) ঈশ্বরের 
অধীন হকঈইঘা, বিচক্ষগতা সাহস ধৈর্ধয 
ইত্যাদি সহৃষ্উসদ্বার। মলের শুহৃতি সক" 


( ৪৩ ) 

লকে বশীভূত করিয়া আমরা! যদি আমার্গের 
কোন ন্যাধ্য অভীষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হস্থ, 
তাহা হইলে তাহার কোন না কোন ফল 
আমরা অবশ্যই লাভ করিব, ইহাতে কিছু 
মাত্র সংশয় নাই। 

পুনর্বণার কন্িতেছি যে, ঈশ্বর আমা- 
দিশাকে ঘে রূপ সাংসারিক অবস্থার মধ্যে 
নিক্ষেপ করিয়াছেন, আপন প্রবৃতি সক- 
লকফে দমন করিয়। সেই অবস্থার উপযুক্ত 
রূপে সংসার কাধ্যে রত হওয়1) অগ্রে বর্থ- 
মান অবস্থার উপযুক্ত হওয়| পশ্চাতে সাঁ- 
ধ্যানুসারে ভবিষাৎ উন্নতির চেষ্টা করখ) 
ধিছিত স্বার্থ সাধনের ইহাই পদ্ধতি | আমি 
ধদি বর্তমান সমাজেরই উপযুক্ত না হুই, 
তাহ] হইলে সমাজের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধ 
মনের জন্য চে্ট। করা কি আমার পক্ষে 
কখন শোভা! পায়? আমি যন্দি ক্বদেশেরই 
মল সাধন 'করিতে অযোগ্য হই, তাছ। 


(88 ) 


হইলে পৃথিবীর মঙ্গল মাঁধন করিবার ভার 
গ্রহগ করা-ক্ি আমার পক্ষে শোভা পায় ? 
আর্মি বদি স্বর্দেশকে ঘৃণ। করি, শ্বাদেশের 
নিদ্দাবাদ ফ্রিতে লজ্জা বোধ না করি, 
তাহ! হইলে পৃথিবীকে ভালবাসা কি আ- 
মার পক্ষে শোভ। পায় ?$ আমি ঘদ্দি আপ- 
নার মনকে বশীভূত করতে যভ্ভু না করি, 
তাছ। হইলে উপদেশ অথবা বহির্দৃ্টান্ত 
দ্বার অন্যের উন্নতি সাধন করিতে সচেষ্ট 
হওয়া কি আম্বার পক্ষে ভাল দেখায়? 
পুর্ব অধ্যায়ে দুষ্ট হঈয়াছে যে, ঈশ্বরের 
অধীনে থাকিয়া আত্মপর নির্বকিশেষ 
মজল সাধন করা আমাদের জর্ধপ্রধান 
কর্তব্যত;ঃ কিন্তু সে সঙ্গল সাধনের হি- 
হিত উপায় যে কি--আহা অধুন। এই রূপ 
পাওয়া যাইতেছে যে, আপনার মঙ্গল 
সাথ করিয়গ পরিবারের মঙ্গল সাধন 
কিনে উপযুক্ত হইবে, পরিবারের ফল, 


(৪ ) 


সাধন করিয়। সমাজের মঙ্গল সাধম করিস 
উপধ্ুত্ত হুইবে, সমাজের মজল সাধ 
করিয়। স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিবার 
উপযুক্ত হইবে, ইত্যাদি । বর্তমান স্থপ্সে 
বিধানের এই ষে অগ্র পশ্চাঁৎ ভাব, বথা,-_. 
অগ্খে আপনার মঙ্জল সাধন করিবে পরে 
অনোর মক্গল সাধন করিৰে ইত্যাদি) 
ইহা সময়ের অগ্র পশ্চাৎ নহে )- একাই 
সময়ে যদি আমি আপনার মক্জল সাধন 
করিতে পারি, পরিবারের যজল সাধন ক- 
রিতে পারি, দেশের মল সাধন করিতে 
পারি, তবে তাহা আমার পক্ষে অবশ্যই 
কর্তব্য ; বীর পুরুষের! খন স্বদেশের জন্য 
প্রাণ দিতে সমরে আহত হন, তখন ত- 
হারা এই রূপ মনে করেন যে দেশের মঙ্গল 
হইলেই সমাজের মক্গুল হুইবে, জমার 
ফজল হইলেই জামার পরিকারের মন্ষল 
হইবে, পরিবারের মল হইলে ভাহাত্েই 


(৪৯) 


আমার খঙ্গল ;- এই রূপ আপনার পর্য্যন্ত 
ঘন্গল মনে কপ্পনণ করিয়া রণে প্রবৃত্ত 
হওয়া তাহাদের পক্ষে অবশ্যই কর্তব্য) অগ্জ 
পশ্চাৎ ভাব ব্যক্ত করিবার কেবল এই মাত্র 
তাঁৎপধা যে জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য 
উপযুক্ত হইতে হইলে তাহার (সময় সমন্ধে 
দহে কিন্ত আবশ্যক! সম্বন্ধে) প্রথম উ- 
পাঁয়- নিজের মঙ্গল সাধন করণ, দ্বিতীয় উ- 
পায় পরিবায়ের মন্গল সাধন কর) ইত্যা 
দি। পুরাবৃত্েও এই রূপ ভূরি ভুরি দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়। যায় যে, ঘষে কোন মহাত্মা 
জগত্ডের কোন বিশেষ মঙ্গল সাধন করি- 
যাছেন। তিনি প্রথমে আপনার মঙ্গলের 
জন্যই চেষ্টা! পাইয়াছেন, পরে পারিষদ্‌- 
রঙ্গের, পরে স্বদেশের, এই রূপেই তিনি 
জমে ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর মোপানে 
পদ্ষনিক্ষেপ' করিয়াছেন । জগদবিখ্যাত 
মঙ্াকাগণের চ্িক্ঞাবলি পাঠ কর » ছেক্সিবে 
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বে, যান্ছারা তীচ পছবী হইতে ক্রমে 
ক্রমে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিয়া ছক, 
অথবা! ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতে আরম্ত করিয়া 
ক্রমে বৃহৎ্ব্যাপারে ত্র্ঠী হইয়াছেন, তীক্ছা 
রাই সমধিক সিদ্ধি লান্তে সমর্থ হইয়াছেন। 
এই রূপ দেখ] ষাটই্ুডেছে যে পারযার্থিক 
মজল সাধন কর! যদি সত্যই আযারদের 
লক্ষ্য হয় তাহ! হইলে স্বার্থিক মঙ্গল সাধৰ 
কর! তাহার একটি আনুসন্দিক উপলক্ষ ন! 
হুইয়। কোন -ূপেই ক্ষাত্ত থাকিতে 
পারে না। 
এতক্ষণ যাঁধ বল! হইল তাঁহার সার 
২কলন করিয়। স্বার্থিক মঙ্গল সাধনের 
মুল নিয়ম এই রূপ পাওয়া” যাইতেছে যে, 
স্বার্থকে পরমার্থের অধীন করিয়া! বিছ্ন্ত 
রূপে তাহার সাধন, করিবে; অর্থাৎ, -. 
ভায়।র আপনার যক্ল,। আমারি পরিবারের 
মঙ্গল, আদার দেশের যন, ইতাস্থি 
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মার সম্পকীঁয়ি ষেকোন মঙ্গল হউক না 
সমুদায়ই ঈশ্বরের অভিপ্রেত আত্মপর নি- 
বিশেষ অনন্ত মলের অন্তর্গত, এই রূপ 
জানিয়! তঈনুসারে কাধ্য করিতে হইবে । 
ব্রন্মনিষ্ঠ হওয়! যেমন পরমার্থত আমাদের 
সকলেরই প্রধান কর্তব্য $ সেই রূপ আ'- 
বার গৃহস্থ হওয়া, সামাজিক হওয়া, শ্বদে- 
শানুরক্ত হওরা, ধর্মান্গত স্বার্থ সাধন 
উদ্দেশে এই সকল উপায় অবলম্বন কর, 
ইহাঁও সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য তাহার আর 
কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। 


বষ্ঠ অধ্যার। 





প্রাক্কতিক মঙ্গল এবহ তদনুযা'য়ী 
মুল-নিয়ম | 
পূর্ব অধায়ে নির্ধারিত হইল যে, 
আমাদের বিষয়াভিযুখীন প্রবৃত্তি সকল- 
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কে-__এক কর্ধীয এই যে--মনকে, আত্মার' 
অধিনে নিষেধ কর! কর্তব্য । আত্ম। ঘের্ন 
পররীতীকে চার্, মন সেই রূপ বিষয়কে 
চায়; এবং মনের এই বিষয়-কাঁমনা কেবল 
বিষয়েতে পর্য বমিত হুইয়! নিরর্থক ন! যায়, 
এক্ট জন্য ইহা! কর্গব্য যে মনকে যথোচিউ 
বূপে আত্মার বশে রাখা হয়। কিন্তু তাহা! 
বলিয়া মন্ুযোর স্বভাবনসিদ্ধ বিষয় কাম্না 
সকলকে তাহারদের বৈধ চরিতার্থতা হইতে 
বঞ্চিত করিয়া মনকে যে অনর্থক কষ্ট দেখ্ু- 
রা-_ইছা কখনই আমারদের কর্তব্য হইতে 
পারে লা । কি রূপ বিধয়-কামনা মনুষোর 
স্বাবসিদ্ধ এবং কি রূপ বিষয়-কামনাই বাঁ 
তাহার ব্বভাষের বিরুদ্ধ, ইহা জানির্তে 
হইলে তাহার এই মাত্র উপায় বলিয়া 
দেওয়া যাইতে পারে কেও" 'যস্াতু। বিরত 
পাপাঁৎ কলাণে চ নিবোশিতঃ। তেন 
সর্বনিং বুদ্ধং প্রক্লতির্ব্বিক্রতিশ্চ যা1% 
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বাহার আত্মা পাপ হইতে বিরত হইয়াছে 
এবং কল্যাণেতে নিবেশিত হইয়াছে, তিনিই 
সম্যক বুঝিয়াছেন-_গ্রকুৃতিই ব1 কি এবং 
বিরূুতিই বাঁকি। 

ধর্ম-জীবী আত্মা এবং অন্র-জীবী 
শরীর--পরমেশ্বর আমাফ্রিথকে উভয়ই দ্বি- 
য়াছেন। আত্মা সদসদৃ বিবেচন] পূর্বক 
ধীর-ভাবে কার্যা করে, শরীর উপস্থিত অ-. 
ভাবের তাড়নার ব্যস্ত সমস্ত হইয়! কার্য 
করে; আত্ম! পুর্ব হইতে ভাবিয়া চিন্তিস় 
ভোজ্য সামগ্রী সকলের আয়োজন করে, 
কিন্তু ক্লুধার উদ্দীপন সময়ে সে-সকল সামগ্রা 
যখন ভোজনার্থে পরিবেশিত হয়, তখন 
আমাদের শারীরিক প্রকৃতি ভাবন। চিন্তার 
সহিত সম্পর্ক না রাখিয়। সে-সকলের দ্বারা 
'আবিলন্বে ক্ষুত্নিবৃত্বি কার্ষ্ে রত হয়। কিন্তু 
মনুষ্ের উপর ক্ষুৎপিপাসাদ্ি প্ররৃতি সক- 
কলের কদাপি এত বল হইতে পারে না 
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ধাঁদি পারে এমন হয় তবে তাহ! হইতে দেও- 
য়া উচিত হয় নী-_ষে তাহার সদসদ্‌ বৈবে- 
চনা তথ্কর্তৃক একেবারে পরাভূত হইয়া 
যাইবে। অতএব আত্মাকে সদসদ্‌ বিবেচ- 
নাতে নিযুক্ত রাখিয়া তদনুসারে আমরা 
যদি আমাদের কৌন শারীরিক বা মানসিক 
প্রর্লতিকে চরিতার্থ করিতে পারি তবে 
তাহা করা অবশ্যই আমাদের কর্তব্য তভা- 
হার আর সন্দেহ নাই । 

কোন কোন ইউরোপীর পণ্ডিত এই 
রূপ ভাব ব্যক্ত করেন যে, প্ররূতি যে-_ 
সেও প্রজ্ঞাবান, প্রক্কুতিরও এক প্রকার সদ 
সদ. বিবেচনা আছে? বুক্ষ আপন আ 
ধার-ভূমিস্থ অসার বস্ত হইতে সার বস্তু বিবে- 
চনা করিয়া লয়, মধুমক্ষিকা পুষ্প হইতে 
মধু রিবিক্ত করিয়া লয়) পক্ষীর] শাবকদি- 
গের বাঁসোপযুক্ত করিয়া নীড় নির্দদদীণ করে, 
এ সকল কার্ধ্য বদি প্রজ্ঞার না হইবে তবে 
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আর কাহার ?.দাংখা দর্শনের যত এই হে, 
গ্রকৃতির সন্নিধিবশতঃ আত্মা জুধ দুঃখে 
মুক্ছনান হয় এবং আত্মার জন্িধ্ধি বশতঃ 
প্রক্কতি প্রাজ্ঞ জীবের ন্যায় কাধ্য করে। কিন্ত 
বিবেচন] করিয়া! দেখিলে এই রূপ প্রডীতি 
হইবে যে, প্রজ্ঞা কেবল ০্পরমাত্মাতেই সুল 
সমেত অবস্থান করে, তথা হইতেই ডা 
হার মহিমা অবতীর্ণ হইয়া - আধ্যাত্মিক 
জগতে বুদ্ধির আশ্রয়-ভূমি বূপে এরহ ভ 
তিক জগতে প্রক্লতির আশ্রয়-ভূমি বূপে - 
দুয়েতে দুই রূপে প্রতিফলিত হয় । বুত- 
রাৎ প্রজ্ঞা আমাদের বুদ্ধিরও ধন ল্ছে, 
প্রকতিরও ধন নহে, উহা বুদ্ধি এবং গ্রকতি 
উভয়ের মুলস্থিত ঈশ্বরেরই এশ্বধা | ঈশ্ব- 
রের ধনেই আমরা ধনী, তাহারই ধনে 
প্রক্কৃতি ধনবী । 

আমাদের আত্সার যাহা কর্তব্য তা 
জর্ণঘ্মা করুক এবং আমারদের প্রক্তির যা 
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কর্তব্য তাহা প্রকৃতি করুক, তাহা হইলেস্ট 
আমাদের আত্মা এবং প্রক্কৃতি উভয়ই ' সক 
বেত হইয়! মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইতে 
থাক্ষিৰে সন্দেহ নাই । আমাদের আত্মার 
কর্তব্য এই নে, সে জ্ঞান ভাব এবং স্বাধীন 
ইচ্ছা? সহকারে ঈশ্বরর উপাষনা করে, গ্রক্ক 
তির কর্তব্য এই যে, সে অজ্ঞাতসারে অন্ধ, 
ভাঁবে ঈশ্বরের কার্ধা করে; প্রকৃতির যাহ 
কর্তব্য সে তাহ! অনুক্ষণই সাধন করিতেছে 
তাহাতে তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই ১ ছা 
মার্দের আত্মা যেন আপনার কর্তব্য কাধের 
প্রতি সেই রূপ যত্বশীল হয়, তাহা হইলেই 
দমামাদের যঙ্দল হইবে । যে পথে চলিলে 
জ্ঞান ভাব এবং ধর্মের উত্তরোত্তর উন্নক্জি 
হয়_- আত্মা সেই জশ্বরের পথে স্বেচ্ছান্ 
সঞ্চরণ করুক, প্ররূতির অন্ধকারময় পথে 
বিচরণ করিবার, তাহার কিছুমাত্র প্ররো- 
জন নাই ; গ্ররুতির পথে প্রক্লতিই বিতরণ 
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করুক । গ্রক্লতির গুণে আমাদের নিশ্বাস 
প্রশ্থাস যথানিয়মে গ্রমনাগমন করিতেছে; 
আমাদের আত্মার এ রূপ ক্ষমতা আছে 
যে সে আপন ইচ্ছাক্রমে সেই নিশ্বাস প্র- 
শাসকে কিয়ৎ পরিমাণে নিয়মিত করেঃ 
কিন্তু আত্মা যদি এরূপ নিশ্বাস প্রর্থী- 
সাদি প্রকৃতির কার্য্য-সকল স্বহন্তডে নির্বাহ 
করিতে প্রবৃত হয়, তাহা হইলে তাহাতে 
আত্মারও কোন লভ্য নাই, প্রকৃতিরও কোন 
লভ্য নাই ; প্রত্যু আত্মার সেই অনধি- 
কার চণ্চার ছিদ্র দিয়া_- আত্মা এবং প্রক্কৃতি 
উভয়েরই কার্ধের মধ্যে কতকগুলি অশি- 
যম প্রবেশ করে । অতএব উপস্থিত প্রবৃতি 
বিশেষের চরিতার্থতা-কার্ধ প্রকৃতির হস্তে 
ছাড়িয়া দেওয়াই কর্তবা; এপ করিলে 
ঈশ্বরাভিঃপ্রত প্রান্তিক নিয়মানুসারে উদ্ত 
কার্ধ্য যথোশ্চিত রূপে নির্বাহিত হইতে 
পারে; সে প্রাকৃতিক নিয়ম এই রূপ ষে, 
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ধাহাভে আমাদের সমুদায় প্ররুভির স্বার্ভী” 
বিক চরিতার্থতার পক্ষে কোন ব্যাখা না 
জন্মে বরং তাহার পক্ষে আরও সুষোখ 
হয়, 'সেই নিয়মানুসারে প্রত্যেক গ্রবৃতি 
স্ব স্ব চরিতার্থতায় নিযুক্ত থাকুক ; এক 
কথায় এই যে; যখীন যেকোন প্রবৃতি উদ্দী- 
পিত হয়, তাহা যেন আমাদের বৈধ স্বার্থকে 
অন্তিম না করে, বরং তাহার পৌোষকতা- 
তেই নিযুক্ত থাকে। প্রাক্কতিক নিয়ম গ্রণ- 
লীর উদ্দাহরণ ;- ক্ষুধার সময় আমাদের 
প্রতি কেবল সেই টুকু মাত্র আহার চায় 
যাহাতে আমাদের অবসন্ন দেহ মনে স্ফ, 
তির সঞ্চার হইতে পারে ; এই উপস্থিত 
ক্ষুৎপ্রবৃতিটি প্রককতি-অনুসারে চরিতার্থ 
হইলে আর আর সমুদ্ায় প্রবৃত্তির স্বাভাবিক 
চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট জুণ্ৰধ! হয় ; 
কিন্ত যদি প্ররতির গ্রতিকুলে অপরিমিত 
আহার কর যায় তাহা হইলে আমাদের 
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শরীর মন ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং 
উপস্থিত ভোগ-লালসা “ভন্্র অন্যান্য গ্র- 
বৃত্তি মকল্রে উপযুক্ত চরিতার্থতার পক্ষে 
ব্যাঘাত জগ্মে। এই রূপ, প্রক্কতি-অন্ুষায়ী 
পরিশ্রম করিলে সমুদায় শরীর বলিষ্ঠ ও 
কর্মক্ষম হয়, কিন্তু অর্থা্ভাবিক পরিশ্রুয 
করিলে তাঁহার বিপশীত ফল হস্তগত হয়। 
এই দ্ূপ দেখা যাইতেছে যে প্রারুতিক 
নিয়মের উদ্দেশ্যই এই থে প্রত্যেক প্রবৃপ্তিব্ 
চর্রিতার্থতা_অন নয; প্ররৃণ্ত সকলের বধ 
চরিতার্তার পে'ষকতা করুক; ইহার 
অন্যথায় যদি কোন এক প্রবৃত্তি এরপে 
চরিতার্থ হয় যে তাহাতে আর আর প্ররৃত্ির 
বৈধ চরিতার্থ তার ব্যাঘাত জন্মে, তবে তাহ! 
নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী 
তাহার কোন সংশয় এাই। 

পরমার্থ অধবা ধশ্ম আমাদের লক্ষ্য 
হইলে বেমন স্বার্থ তাহার এক আনুসঙ্গিক 
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উপলক্ষ হয়, সেই রূপ বৈধ স্বার্থ অথব| 
সমুদায় প্রবৃত্ির বৈধ চরিতরর্থতা আমাদের 
লক্ষ্য হইলে, যে কোন গবুত্ত উত্তেজিত 
ইউক্‌ তাহা প্রাকতিক নিরমনুঁমারে স্থ- 
জেই চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ 3- ক্ষুধার সময় 
ভোজ্য সামস্্ী চাইঈ৬কাধ্যের সময় কার্যযালয়ে 
উপস্থিত হওয়াঁঁচাই, শয়নের সময় শষা। 
প্রস্তত থাক] চাই, এই কূপ নানাবিধ প্রবৃত্তি 
যথাকালে চরিতার্থ হওয়া চাই, ইহার প্রতি 
লক্ষ্য করিয়! যাহার পর যে ড্রব্য আবশ/ক 
তাহা পুর্ব হইতে আয়োজন করা - স্বার্থের 
কাধ্য ॥ এবং এই রূপে অমুদায় প্রবৃতির 
চণরতার্থতা উদ্দেশে পুর্ব হইতে ড্রব্যাে 
সকল স্বার্থ কর্তৃক সংগৃহীত হইয়া থা- 
রিলে, ক্ষুধা বা কর্ম-পটুডা বানিদ্রা_ যখন 
ষে প্ররৃত্তি উত্তেজিত *হউক তাহা গ্রক্কতির 
মিরমান্ুদারে আপন হইতেই স্ব স্ব 
চন্রিতার্থত,-পথের অনুবর্তা হইতে পারে। 
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স্বার্থিক মক্জল সাধনের মুল নিয়ম পুর্ধ্ব 
অধ্যায়ে এই রূপ অবধারিত হইয়াছে যে 
পরমার্থের অনুগত হইয়া স্বার্থ সাধন কর] 
কর্তব্য; এক্ষণে প্রাকৃতিক মজল সাধনের 
মূল নিয়ম এই রূপ পাওয়া ধাইতেছে ষে, 
বৈধ স্বার্থের অনুগত হঙ্ুয়া প্রবৃত্তি চরি- 
তার্থ করা কর্তব্য । 


(৫ 


সণ্তম অধ্যায়। 


সপ পিশি 


উপসংহার । 

আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতি এইরূপ যে 
তাহা কতক দূর বায়, তাহার ওদিকে আর 
যায়না । ইহ! কেবল নহে যে আমরা! 
আমারদের জল্ম-সময়ে অজ্ঞান ছিলাম এবং 
স্ত্যু-সময়ে অজ্ঞান হইব ; ফলতঃ ভিতরে 
প্রবেশ করিয়া দেখিলে স্পট জানিতে 
পাই. যে, অন্তরের বার্থ আমর অপ্প, 
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যাহা কিছু স্বানিতেছি, তাহার একটুকু 
ওদিকে গেলে প্রগাঢ় অজ্ঞানান্ধকার আমা” 
দিগকে গ্রাম করিয়া ফেলে। কিন্তু সেই 
অন্ধকার-দূপ প্রশান্ত আবরণ 'আমাদের 
আত্মার পক্ষে পুফি-জনক তাহার আর 
সন্দেহ নাই ; জস্তন্ধ নিশীথে মাতার 
ক্রোড়ে নিদ্রা! যাওয়া যে রূপ, সেই রূপ 

জাগ্রত ঈশ্বরের ক্রোড়ে বিদ্যা-বুদ্ধি বিস- 
জ্দন দিয়া আমরা কিয়ৎকাল বিশ্রাম ক- 
রিলে, বিকৃতির অবস্থা হইতে গ্রক্লতিতে 
পদনিক্ষেপ করিতে পারি। লোকে আ- 
ক্ষেপে করে যে, শৈশৰ-সুলভ অকলক্ক 
সুখরত্ব গেলে আর ফিরে না; কিন্তু আমা- 
রদ্দের অন্তঃকরণের মধ্যে এমন এক নিস্ভৃত 
গ্রদেশ আছে, যেখানে গেলে এখনই 
আমর] নিরীহ নিরুঞ্জয় অজ্ঞান শিশু 
হুইয়! যাই ; যেখান হইতে অগ্মর আবার 
সুতন রূপে জীবন আরম্ভ করিতে পাৰি. 
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যেখান হইতে পুনর্জাত হইয়া ফিক্রিষ্ 
আইলে পুর্দ জীবনের ঘে সকল মঙ্গল 
বৃদ্তাস্ত তাহাই আমাদের সম্বল হয়, 
ষে সকল অনঙ্গল বৃত্তান্ত তাহা বস্তুত যে- 
মন অনহ, কার্যাতও তেমনি অসৎ রূপে 
পরিণত হয়। অতএব জামর] যে ঈশ্ব- 
রের আশ্রয়ে বাম করিতেছ ইহা জানিতে 
হইলে, আমাদের জন্ম কালের এবহ শ্থৃত্যু- 
কালের নিরাশ্রয় অবস্থা স্মরণ এবং কপ্পন। 
করিবার কিছু মাত্র আবশাকত। নাই. আপন 
অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে এখনিই 
আমর], তাহাতে নিঃসংশয় হইতে পারি? 
যেখানে উত্তীর্ণ হইবার সময় আমাদের 
বুদ্ধির দীপালোক মান হইয়া যায়, যেখানে 
আপনাকে অপুর্ণ বলিয়া ভ্বদয়জম হয়, 
সেই খানেই পরমেশ্রের পুর্ণ মুখ-চ্ছবি 
বিরাজঘান ' দেখিতে পাওয়া যায়। 
একমেবাদিতীয়ং পরমেশ্বর আমাদের 
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আত্মার অ্টা পাতা এবং পরিত্রাভা _ 
এই সুসংবাদ প্রজ্ঞা আমাদের প্রশান্ত 
আত্মাতে অতীব জুমধুর নিশ্বে সর্বদাই 
বলিয়া দিতেছে, আমরা স্তদ্ধ হইয়। শুনি- 
লেই হয়। কিন্তু ইহা জাঁনা আবশ্যক যে 
পরমেশ্বর আমাঁদ্দণকে যহকিঞ্চিৎ জ্বান 
দিয়াছেন বলিয়াই আমরা আপনার গভীর 
অজ্ঞতা অবগত হইতে পারিতেছি এবৎ 
উহার প্রতি সোৎস্ুক নয়নে দৃষ্টিপাত 
করিতেছি । তিনি আপনার একটুকু আ- 
ভাঁম দেখাইয়া! মনুষ্যকে ব্যাকুল করিয়া 
দিয়াছেন; মন্ষ্য তাই আর নিশ্চিন্ত ও 
নিশ্চে থাকিতে পারে না, কেবল দিব! 
নিশি তীহারই পদচিস্বু অনুসরণ করিয়! 
এক প্রদেশ হইতে উৎতরুষতর আর এক 
প্রদেশে উপনীত হইতেছে ।, পশু পক্ষী- 
দিগকে এ ভাঁবন। ভাবিতে হয় না, সুতরাং 
এ আনন্দেরও সহিত পরিচিত হইতে হয় 
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ন1) কেবল মনুষযেরই এই অনন্য-পরি- 
হার্ধয ব্যাকুলতা, মনুযোরই এই অনন্য- 
বিতরিত আনন্র। 

আমরা অজ্ঞান ছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান 
পাইয়াছি ;জ্ঝান পাইয়া! তাদ্দার] আমাদের 
অজ্ঞত] অবগত হইতের্থি; এবং জাঁপনার 
সেই অজ্ঞতার মধ্য দিয়া পূর্ণ-জ্বান পরমে- 
শ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিতেছি ; অন- 
স্তর কাহার প্রসাঁদে বুদ্ধির অতীত ঘুল-সত্য 
সকল আমাদের আত্মাতে দিন দিন উজ্ভ্বল- 
তর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে, মূল-সত্য সকল 
ছারা আমাদের বুদ্ধি সংশৌধিত হইতেছে, 
এবহ সেই' বিশুদ্ধ বুদ্ধির চালনা দ্বারা আমা- 
দের শ্রীসন্থদ্ধি বর্ধিত হুইয়া অবস্থার উ- 
মতি হইতেছে । এই বূপ দেখা যাইতেছে 
যে, পরমেশ্বর যেমধ আমাদের জ্তানের 
অধ্টা, সেই রূপ তিনি আমাদের জ্ঞানের 
পালনকর্তা ও প্রবর্ধয়িতা ; কিন্তু পুর্বে 
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আমাদের অনিচ্ছায় আমর! ঈশ্বর-প্রসাঁদে 
অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, এক্ষণে 
আমাদের ইচ্ছা চাই যত চাই প্রার্থন! 
চাই, তাহ1 হইলে উশ্বর-প্রসাদে প্রজ্ঞা 
আমাদের বুদ্ধির মলিন যুখকে উজ্জ্বল ক- 
রিয়! পুনর্বার জঙ্মাদিগকে জ্ঞান দান ক- 
রিরে; এই রূপ করিয়া আমরা অনন্তকাল 
পুনঃ পুনঃ উচ্চ-তর জ্ঞান লাভ করিয়া 
কৃতার্থ হইতে থাঁকিৰ। ্‌ 
আমাদের প্রথম শৈশবাবস্থায়আমর' 
প্রকৃতির স্ুকোমল ক্রোড়ে নিমগ্ন হইয়! 
থাকি ; আমাদের আত্মা তখন অজ্ঞাঁনান্ধ- 
কারে আৰৃত থাকে; এবং ক্ষুধা হইলে 
ক্রন্দন, হস্ত পদ পরিচালন, প্ররূতি আ- 
মাদের হইয়া এই সকল কার্ধা অবিআান্ত 
সম্পন্ন করিতে থাক | আমে আমাদের 
অস্তঃকরণে জ্ঞান আব্ভিত হয়ঃ ক্রমে 
আমর জাননত্ে থাকি যে, এই বস্তটিতে 


(৬৪ ) 


আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, আমার ক্ষুধা 
নিরৃত্তির পক্ষে মাতাই আমার সহায়। 
পূর্বে ক্ষুধা হইত এবং স্তন্য পান দ্বারা 
তাহা নিবৃত্ত হইত, এই পর্যান্ত ;. কিন্ত 
এক্ষণে স্কুধাশান্তির কারণ কি তাহার আ- 
ভাস আমদের জ্ঞানে অষ্জপ অপ্পে প্রতি- 
ভাত হইতে থাকে; কারণ-ভাৰ বস্ত' ভাব 
জাঁতিভাব এই সকল ভাব ভিতর হইতে 
কাধ্য করিতে থাকে ; আুতরাঁৎ এই সময়ে 
বিষয়-বিষয়ীর ভাব পরিস্ফট হয়। পূর্বে 
প্রকৃতি যাহা ক্িত তাহাই হইত; এক্ষণে 
আমরা আপনার আমাদের সম্মখস্থিত 
দ্রব্যাদি সফলের প্রতি কিয় পরিমাণে 
মনোনিবেশ করি; শৈশবাস্থায় প্রবৃত্তি চরি- 
তার্থ হইলেই বথেষ্ট হইত, কাঁলাবস্থায় 
তদ্যতিরেকে স্বার্থ জাঞ্ছচনর চেক্টা আসিয়! 
আমাদের সঙ্গ গ্রহণ করে ; এক্ষণে “এ বস্ত 
তোমার নহে এ বস্তু আমার”--এহ বূপে 


( ৬৫ ) 


ক্রীড়। সাঁমন্্রী বিশেষে আমরা আপনার 
স্বত্ব বলব করিতে সচেষ্ট হই; গ্রমে ক্রমে 
আমাদের এইরূপ অভ্যাদ হয়ে, উপ- 
স্থিত প্রবৃত্তির উত্তেজনাকে আপাততঃ 
অগ্রাহ্য করি, এবহৎ ঘাহাতে স্ব স্ব গ্ররৃতি 
সকল আমাদের ইচ্ছানুসারে চরিতার্থ 
হইতে পারে তদ্দুপলক্ষে নাঁন! প্রকার দ্রব্য 
সংগ্রহ করিতে চেষ্টান্বিত হই। বাল্যকালে 
অন্থকাঘশ আমরা কেবল আপনারই উ- 
দেশে কাধ্য করি; বিদ্যা শিক্ষ। দ্বারা 
আমরা আপনারই মনের উন্নতি সাধন 
করি, ক্রোড়া এবং ব্যায়াণাদি দ্বারা আমর) 
আপনারই শরীরের উন্নতি জান করি, 
তদ্বাতীত পরিবারের ভরণ পোষণ, জন- 
সমাজের শ্রীব্দ্ধি সাধন, বাল্যকা'লে এসকল 
লইয়া! আমা্রগকে ভায়গ্রস্ত হইতে হয় না; 
পরে বয়োরৃদ্ধি সহকারে পরিবার, সমাজ, 
দেশ; এই -কল লইয়া নান! চিন্তায় নাঁন] 


( ৬৬) 


কার্ষ্য ব্যাপৃত হইয়া! পড়িতে হুয়। এসময়ে 
আমাদের আপনাদের ঘে কতটুকু বল এবং 
কি যে দুবলতা৷ তাঁহার সবিশেষ পরিচয় 
প্রাপ্ত“হওয়া বায় ; এবং আপনার সেই অ. 
কিঞ্চনতার মধ্য দিয়! ঈশ্বরের নিরতিশয় 
মহত্ব আমাদের জ্ঞার্গনেত্রে উজ্ভ্বলতর 
রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে । এই রূপে 
মনুষোর জীবন প্রারুতিক মঙ্গল হইতে 
স্বার্থিক মঙ্গলে এবং স্বার্থিক মঙ্গল হইতে 
পারমার্থিক মঙ্গলে ক্রমে ক্রমে আরোহণ 
করিতে থাকে । কিন্তু কি প্রাকৃতিক কি 
স্বার্থিক সমুদায় ম্গলই পারমার্থিক মঙ্গ- 
লের অন্তর্গত । শিশু যে প্ররুতির হস্তে 
লালিত পালিত হয়, বালক ঘে আপন স্বার্থ- 
নিদ্ধির জনা সচেষ্ট হয়, যুঝ্ক যে আপন 
স্বার্থকে ক্রমশ অন্ঠের স্বার্থের সহিত সাম” 
ঞ্স্য করিয়। তাহাকে উত্তরোত্তর ন্সুচার- 
বূপে সংগঠিত করে; এ সকলেরই সহিত 


(৮ ৬৭ ) 


পরমেশ্বরের অনন্ত মঙ্গল ভাব ওত-প্রোভ 
হইয়! রহিয়াছে; এবং আমরা জলের পথে 
কতক দুর অগ্রসর হইলেই তাহা স্প্$ 
রূপে আমাদের জ্ঞানচক্ষুতে প্রতিভাত হয়! 
পারমার্থিক যক্গলের সুর্যালোকে উশ্থিত 
হুইয়। আমাদের কর্তব্য এই যে সংসারের 
কঠোরতা-সকল বিম্মরণ পূর্বক প্রেমপুর্ণ 
পরমেশ্বরের আলিঙ্গনে আপনাকে বিক্রী 
করি; শরীর যন্ত্রের ষন্ত্রণ1 হইতে কৌশলে 
অবস্থত হুইয়! অপার গস্তীর অর্বতঃগ্রস।- 
রিত প্রেমসিন্ধুতে নিমগ্ন হই। কৌশল 
আর কিছুই নহে কেবল এই যে, বাহিরের 
সামগ্রী সকলকে আমরা যেমন বস্তু ও কা- 
রণ বলিয়! বিশ্বাস রূরি। সহজ ভান অৰ- 
লম্বন পূর্বক আপন আত্মাকে সেই রূপ বস্তু 
(প্রেম গুণের বস্তা ও ক্ষারণ (মজল-কৃর্ষেযর 
কারণ ) বলিয়া বিশ্বাস করা, এবং পরা 
তমাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরম-বস্ত ও স্থ্ি- 


(৬৮) 


শ্থিতি-প্রলয়-কর্তা স্বরূপ পরম-কাঁরণ বলিয়। 
বিশ্বাস করা; অতঃপর যাহাতে সর্বান্ত- 
ধামী পরমৃত্মা কর্তুকআমাদের আত্মা নিয়- 
মিত হয় এবং আত্মা কর্তৃক আমাদের প্র- 
বৃত্তি সকল নিয়মিত হয়, সেই পথ অবল- 
সবন কর!। 

কর্ম কাণ্ডের সারমর্ম এই ।--আমাদের 
আত্মীর মধ্যে একটি স্বভাবসিদ্ধ মঙ্গল প্রা 
থন1! আছে; “আমি আছি” ইহা! যেমন-_ 
অংআ্মার একটি স্বভীব-জিদ্ধ জ্ঞান, “আমি 
হই” ইহ মেই রূপ আত্মার একটি স্বভাব- 
সিদ্ধ প্রার্থনা ;/আত্মার এ প্রীর্থনা_জড়- 
দেহ-সমীপে নহে কিন্তু জ্ঞানময় পরমেশ্বর 
সমীপে ; কেন না৷ জ্ঞানই জ্ঞানকে বুঝিতে 
পাবে ও জ্বীনের অভাব মৌচন করিতে 
পারে» জড় বুস্ত কদাস্পি তাহা! পারে না। 
যিনি সর্বতোভাবে জ্ঞান স্বরূপ তাহারই 
নিকট আমাদের এ স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থন'টি 


( ৬৯ ) 


নিবেদিতব্য । আমাদের স্বভাবসিদ্ধ প্রার্থন। 

যে তিনিপ্টুরণ করিবেন ইহ বলা বাছুল্য। 
আত্মার ভন্রতির জন্য আমাদের অকুত্রিম 
প্রার্থনা হইলেই, তিনি তাহার ঘথেষ্ট ফল 
'বিধান করিবেন-_তাহার আর জন্দেহ নাই । 
অর্থাৎ, আমাদের স্প্রার্থনানুসারে তিনি. 
আমাদের আত্মাতে সমধিকতর অস্তিত্ব 
প্রেরণ করিবেন - ধর্মমবল প্রেমাহ্ছুত এবং 
জ্ঞান-জ্যাতি প্রেরণ করিবেন-_ঘাহাতে 

আমরা স্ব স্ব এছিক পারত্রিক মঙ্গল সাধনে 

সমর্থ হইতে পারি । এই রূপে ঈশ্বর সমীপে 
প্রার্থন1 পূর্বক আত্মোন্রতি লাভ করা আ- 
মাঁদের প্রথম কর্তব্;, অনন্তর ঠসই প্রশান্ত 
উন্নত ভাবকে সংসার ক্ষেত্রে যথা-সাধ্য বি- 
স্তারিত কর আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য । এই 
দুই প্রকার কর্তব্য সাধনে যখন আমর! নি- 

যুক্ত হুইব, তখন আমাদের ঘে অজ্ঞান 
প্রকৃতি তাহাও পরিবর্তন-শী ল প্রাকৃতিক 


(4০ ) 


মলের পথে বিচরণ করিতে পূর্বাপেক্ষা 
অধ্বিকতর সুযোগ পাইবে। প্রকুতি প্রাক 
তিক মঙ্গল কার্যে দিবানিশি নিমুদ্ত রহি- 
য়াছে__থাকুক ; আমরাও আইস আপন 
আপন মক্ষল অভিগপ্রীর সাধন করিতে তৎ” 
পর হই) তাহা হইলই আমরা স্পট 
ভপলন্ধি করিতে পারিৰ ষে, ঈশ্বরের পার- 
মার্থিক মজল সংকল্প আধাজ্বিক ভৌতিক 
সমুদাফ জগতেই অবিশ্লীস্ত কাধ্য করিতে- 

»-মজলই জগতের এক মাত্র উদ্দেশ্য | 


টানার 


কর্নকাণ্ড সমাগত । 


